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১লা নভেম্বর, ২০১৬
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকার মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম- এ রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উপবৃত্তি বিতরণের উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ, উপবৃত্তি বিতরণের মনিটরিং অফিসারগণ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রূপালী ব্যাংক, টেলিটক এবং শিওরক্যাশ-এর উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থ বছরের শুরু থেকে রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মায়েদের কাছে সরাকরি প্রাথমিক উপবৃত্তি পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই কর্মশালায় মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের পদ্ধতি ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপনা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়।
প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প পরিচালক জনাব ইরতিজা আহম্মদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ‘‘প্রাথমিক উপবৃত্তি সরকারের অন্যতম একটি সফল প্রকল্প যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নিবন্ধন বাড়ছে, ঝড়ে পরা কমছে, উপস্থিতি বাড়ছে এবং সর্বোপরি শিক্ষা মান বাড়ছে। তবে এই প্রকল্পের বাসত্মবায়ন একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ যেখানে স্কুল, উপজেলা এবং প্রকল্প পর্যায়ে অনেক হাতে-কলমের কাজ করতে হতো এবং ব্যাংক ম্যানেজারদেরকে স্কুলে গিয়ে নগদ টাকা বিতরণ করতে হতো। আমরা এ প্রকল্প বাসত্মবায়ন উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ এবং মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছি। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গণ এবং মনিটরিং অফিসারগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।’’
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মতিউর রহমান বলেন, ‘‘রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশের মাধ্যেমে উপবৃত্তি বিতরণ সরকারের একটি অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের সকল অংশ গ্রহণকারী - মন্ত্রণালয়, ব্যাংক, প্রকল্প এবং অধিদপ্তর- সবাই মিলে যে উদ্যম নিয়ে কাজ করছেন তা সাধারণত দেখা যায় না এবং এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা সবাই মিলে এই উদ্যমে কাজ করলে অবশ্যই এ প্রজেক্ট সাফল্য মন্ডিত হবে।’’

রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মইনুদ্দিন বলেন, ‘‘মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ সরকারের সবচেয়ে বড় ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প। সরকারের-এ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। রূপালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ইতিমধ্যে এ প্রজেক্টে মায়েদের একাউন্ট খোলা ও উপবৃত্তির কাগজপত্র প্রস্ত্ততিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের জন্য একটি প্রনোদনার ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে। আশা করি সকলের অংশগ্রহণে এই উদ্যোগ সফল হবে।’’
অনুষ্ঠানে শিওরক্যাশের সিইও ডঃ শাহাদাত খান বলেন, ‘‘রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ একটি পূর্ণাঙ্গ মোবাইল ব্যাংকিং এবং পেমেন্ট সেবা। এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা বাসায় বসে নিজের ফোনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে যাবেন, এবং নিকটতম এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলণ করতে পারবেন। এজন্যে সারাদেশে ১ কোটি মা এবং অভিভাবকদের একাউন্ট খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ একাউন্ট উপবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য সকল দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন জন্য ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশে ব্যবহৃত সমস্ত  প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশে প্রস্ত্তত।’’
টেলিটকের মহাব্যবস্থাপক জনাব হাবিবুর রহমান বলেন, ‘‘যে সমস্ত মায়েদের মোবাইল ফোন নেই, টেলিটক সেই মায়েদের জন্য 'মায়ের হাসি' নামে একটি নতুন প্রোডাক্ট তৈরী করেছে। এর আওতায় টেলিটক সারাদেশে মায়েদেরকে বিনামূল্যে সিম দিবে, এবং উপরন্ত  প্রতিটি মাকে মাসে বিনামূল্যে ২০ টাকা করে টক-টাইম দিবে। টেলিটক প্রাথমিক ভাবে ২০ লক্ষে সিম প্রদান করছে।’’
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর বলেন, ‘‘প্রাথমিক শিক্ষা  অধিদপ্তর সরকারের সবচেয়ে বড় অধিদপ্তর যা প্রায় পাঁচ লক্ষ্য শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা  অধিপ্তরের একটি অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। আমরা একই সাথে অনেক গুলো ডিজিটালাইজেশন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণ এর মধ্যে অন্যতম। আমি মনে করি, এ প্রকল্প বাসত্মবায়ন হলে, প্রকল্পের মূল সুবিধাভোগী মায়েদের কষ্ট কমবে, ঝামেলা কমবে এবং এ প্রকল্প পরিচালনা আরো উন্নত ও দক্ষ হবে।’’
অনুষ্ঠানের সভাপতি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ‘‘মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের প্রকল্পটিকে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে উপবৃত্তি বিতরণ আরো গতিশীল হবে, আরো স্বচ্ছ হবে এবং জবাব দিহিতা নিশ্চিত হবে। আমি জানি, আমাদের অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। আমি প্রত্যাশা করবো, এ কাজের মধ্যে থেকেই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের কাজটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা এখানে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে পারবো ’’
কর্মশালায় রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ বিষয়ে একটি বিস্তারিত পাওয়ার-পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এ উপস্থাপনায় মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট ফরম ও উপবৃত্তি ডিসবার্সমেন্ট ফরম পূরণ করার নিয়মাবলী আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ এ প্রকল্পের জন্য একটি কল সেন্টার চালু করেছে যা মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত থাকছে (শিওরক্যাশের হটলাইন নম্বর 09609090907)।
সভাপতি ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
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